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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

সংসদ সদস্যগণ, 

দেশের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম। 
বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি আয়োজিত জাতীয় শিক্ষক মহাসমাবেশের এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

আপনারা মানুষ গড়ার কারিগর। শিক্ষার্থীদের মাঝে জ্ঞানের আলো বিলিয়ে দিয়ে আপনারা সমাজকে আলোকিত করছেন। গড়ে তুলছেন দেশ গড়ার ভবিষ্যত কর্ণধার। 

জাতির পিতা বলতেন ‘সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই'। শিক্ষকগণ হচ্ছেন সেই সোনার মানুষ গড়ার কারিগর। 

সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী, 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। 

তিনি ‘কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন' গঠন করেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করেন। প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকুরি জাতীয়করণ করেন। 

জাতির পিতার প্রদর্শিত পথেই আমরা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি। ১৯৯৬ এর সরকারের সময় অধ্যাপক শামসুল হক-এর নেতৃত্বে ‘কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনে'র আলোকে আমরা একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলাম। 

বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে সে শিক্ষানীতি বাতিল করা হয়। এবার দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা একটি আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও যুগোপযোগী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। ইতোমধ্যেই এর বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে এবং জনগণ এর সুফল পেতে শুরু করেছেন। 

সুধিবৃন্দ, 

আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে একটি গুণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্য প্রাথমিক সমাপনী, জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা চালু করেছি। বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দিচ্ছি বিনামূল্যে রঙ্গিন পাঠ্যবই। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে। এরফলে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। 

শিক্ষার্থীরা যাতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, আমাদের হাজার বছরের বীরত্বগাঁথা এবং ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে সেজন্য আমরা পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সংযোজন করেছি। বিএনপি-জামাত জোট পাঠ্যপুসত্মকে বিকৃত ইতিহাস ছাপিয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করেছিল। 

শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করেছি। শতকরা ৪০ ভাগ শিক্ষার্থীকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। এরমধ্যে ৩০ শতাংশ নারী। আমরা অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশুর ভর্তিতে কোটা নির্ধারণ করে তাদের জন্য একীভূত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেছি।  

পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ফাউন্ডেশন তহবিল গঠন করা হয়েছে। সিড মানি হিসাবে এ তহবিলে বরাদ্ধ দেওয়া হয়েছে ১ হাজার কোটি টাকা। 

সুধিমন্ডলী, 

দেশের ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় জেলা শহরে অবস্থিত ৮৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২য় শিফট চালু করা হয়েছে। এ সকল বিদ্যালয়ে পাঠদানের লক্ষ্যে প্রায় ২ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আমরা ১৬২৪ টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করেছি। ফলে দেশের প্রায় ২০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী সরকারি বেতনভাতা পাচ্ছেন। 

ঢাকা মহানগরীর আয়তন ও জনসংখ্যার কথা বিবেচনা করে আমরা ঢাকা মহানগরীতে আরও ১১টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি সরকারি মহাবিদ্যালয় নির্মাণ করছি। আমি আশা করি এরফলে ঢাকা শহরে ভর্তির চাপ অনেকটাই কমবে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। 

সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, 

আমরা শহর ও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার বৈষম্য দূর করতে চাই। এ লক্ষ্যে যে সব উপজেলায় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় নেই এমন ৩০৬ টি উপজেলায় কম্পিউটার ল্যাব ও বিজ্ঞানাগারসহ মানসম্মত একটি করে আধুনিক মডেল উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু করেছি। উচ্চ শিক্ষার বৈষম্য কমাতে দেশের বিভিন্ন প্রামেত্ম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। 

নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী প্রতিটি সেক্টরে তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। আজ দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে জনগণ নিজের এলাকায় বসে শিক্ষাসহ যে কোন তথ্য নিমিষেই সংগ্রহ করতে পারছেন। 

শিক্ষা বোর্ডগুলোতে অন-লাইন রেজিস্ট্রেশন ও ফরম ফিল-আপ এর কাজ শুরু হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এবং পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল মোবাইল ফোন বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে। ফলে সময় ও অর্থ দুই-ই সাশ্রয় হচ্ছে। 

এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল ৯০ দিনের পরিবর্তে ৬০ দিনে প্রকাশ করা হচ্ছে। দেশের ২০ হাজার ৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম তৈরি করা হয়েছে। ৬৪ টি জেলা সদরের ১২৮ টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ দেশের প্রায় ১৮০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সত্মরের পাঠ্যপুস্তকগুলো নিয়ে তৈরি করা হয়েছে ই-বুক। 

শিক্ষার্থীদের পাঠদানের মান বৃদ্ধি করতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উপর আমরা জোর দিয়েছি। গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঢাকা শহরের কয়েকটি ভাল স্কুলের ক্লাস রেকর্ড করে সপ্তাহে ৫ দিন তা টেলিভিশনে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

সকলের ঐকামিত্মক প্রচেষ্টায় ছাত্রছাত্রীরা ভাল ফলাফল করছে। চলতি বছরসহ কয়েক বছরে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলগুলো তার প্রমাণ। সারাদেশে পাশের হার বেড়েছে। ভাল রেজাল্টের সংখ্যা বেড়েছে। এ কৃতিত্ব আপনাদের। 

সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী, 

শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গড়ার কাজে পিতা-মাতা, অভিভাবকদের চেয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে আপনাদের ভূমিকা বেশী। তাই পড়াশুনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের চরিত্র ও নৈতিকতা শিক্ষা দিতে হবে। তাদের সৃজনশীলতা বিকাশে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। আমি একথা সবসময়ই বলি, শিশুদের উপর অতিরিক্ত বইয়ের বোঝা চাপানোর মানসিকতা পরিহার করতে হবে। শিক্ষা হতে হবে আনন্দদায়ক। 

বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন প্রতিরোধে সরকারি আইন রয়েছে। আমি আপনাদের প্রতি অনুরোধ জানাব শিক্ষার্থীদের কেউ শারীরিক বা মানসিকভাবে নির্যাতন করবেন না। আদর, মমতা, ভালবাসা দিয়ে তাদের গড়ে তুলুন। এরাই আমাদের আগামী প্রজন্ম। এদেরকে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলতে পারলে বাংলাদেশ একদিন বিশ্বের বুকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারবে- এ আমার প্রত্যাশা। 

সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, 

আপনারা সমাজের সম্মানীয় ব্যক্তি। সাধারণ মানুষ আপনাদের পরামর্শ নেয়। তাই শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে নয়, সমাজের গুণগত পরিবর্তনেও আপনাদের ভূমিকা রয়েছে। জাতির পিতা ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষতামুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদের গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। আসুন আমরা সকলে মিলে জাতির পিতার সেই স্বপ্ন পূরণ করি। এ দেশটি আমাদের সকলের। সকলে মিলে এদেশকে শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরও অগ্রসর হতে সাহায্য করি। 

আপনারা ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন। আপনাদের সকলকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...

